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ইসলােমর  সকল  মাযহােবর  অিভন্ন  ‘আক্বীদাহ্  অনুযায়ী  (যা  সর্বসম্মত  হাদীছ  দ্বারা  প্রমািণত)  শুরু  েথেক  েশষ
পর্যন্ত  মানবজািতর  মধ্যকার  চারজন  শ্েরষ্ঠতমা  মিহলার  অন্যতম  হযরত  রাসূেল  আকরাম  (সা.)  -এর  প্রথমা  স্ত্রী

উম্মুল মুিমনীন হযরত খাদীজা (আ.)। িতিন খাদীজাতুল কুবরাহ (মহীয়সী খাদীজা) নােম সমিধক সুপিরিচতা।

ইসলােমর িবকাশ-িবস্তােরর জন্য যােদর অবদান সবেচেয় েবশী হযরত খাদীজা (আ.) তাঁেদর অন্যতম। কারণ, িতিন িছেলন
হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) -এর ওপর ঈমান আনয়নকারী প্রথম ব্যক্িত। শুধু তা-ই নয়, িতিন তাঁর প্রভূত ধন-সম্পেদর
সবই ইসলােমর েখদমেত ব্যয় করার জন্য হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) -এর হােত তুেল িদেয়িছেলন। বস্তুতঃ ইসলােমর েসই
প্রাথিমক  যুেগ  ইসলাম  প্রচােরর  জন্েয  হযরত  খাদীজা  (আ.)-এর  সম্পেদর  সহায়তা  না  হেল  ইসলােমর  যাত্রাপথ

িনঃসন্েদেহ  অত্যন্ত  কিঠন  হেতা।

হস্তীবািহনী সহ আবরাহা কর্তৃক মক্কা আক্রমেণর ১৫ বছর আেগ ৫৫৫ খৃস্টাব্েদ এ পিবত্র নগরীেত হযরত খাদীজা (আ.)-
এর জন্ম। তাঁর িপতার নাম িছেলা খুওয়াইিলদ িবন আসাদ ও মাতার নাম িছেলা ফােতমাহ্ িবনেত যােয়দাহ্ িবন আেছম।

হযরত খাদীজা (আ.) তৎকােল একজন মহীয়সী ও সচ্চিরত্রা ধনী মিহলা িহেসেব মক্কা নগরীেত সুপিরিচতা িছেলন। তাঁেক
বলা  হেতা  খাদীজাতুত্  ত্বািহরাহ্  (পিবত্রা/  সচ্চিরত্রা/  পূণ্যবতী  খাদীজা)।  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)  -এর  বয়স

যখন ২৫ বছর ও হযরত খাদীজা (আ.)-এর বয়স ৪০ বছর তখন তাঁেদর মধ্েয িববাহ হয়।

হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) -এর পূর্েব হযরত খাদীজা (আ.)-এর আেরা দুই বার িববাহ হেয়িছেলা। তাঁর প্রথম বার িববাহ
হয় বানূ উসাইয়্যাদ েগাত্েরর আবু হালাহ তামীমীর সােথ। আবু হালাহর ঘের তাঁর একিট পুত্রসন্তান হয় যার নাম িছল
িহন্দ্  িবন  আিব  হালাহ।  পরবর্তী  কােল  িহন্দ্  িবন  আিব  হালাহ  (আ.)  হযরত  রাসূেল  আকরাম  (সা.)  -এর  ছাহাবীগেণর
অন্তর্ভুক্ত হন। িতিন হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) -এর সােথ উহুদ যুদ্েধ অংশগ্রহণ কেরন। পরবর্তীকােল িতিন হযরত

আলী (আ.)-এর সােথ জঙ্েগ জামােল (উেটর যুদ্েধ) অংশগ্রহণ কেরন ও শাহাদাত বরণ কেরন।

হযরত  খাদীজা  (আ.)  তাঁর  স্বামী  আবু  হালাহর  মৃত্যুর  পের  মাখযূমী  েগাত্েরর  উতাইয়্যাক্ব  িবন  ‘আেয়দ  িবন
আবদুল্লাহর সােথ িববাহ বন্ধেন আবদ্ধ হন। এ স্বামীর ঘের তাঁর একিট কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ কের যার নাম িছল

‘িহন্দ্ িবনেত উতাইয়্যাক্ব’।

হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) -এর সােথ িববাহ

উতাইয়্যাক্েবর মৃত্যুর পের হযরত খাদীজা (আ.) িকছুিদন একাকী জীবন যাপন কেরন। িতিন িছেলন একজন ধনবতী মিহলা।
িতিন  ব্যবসািয়ক  কােজ  পুঁিজ  িবিনেয়াগ  কেরন  এবং  অন্য  েলাকেদর  মাধ্যেম  ব্যবসায়  পিরচালনা  করেতন,  িবেশষ  কের
শােম  (বৃহত্তর  িসিরয়ায়)  পণ্য  পাঠােতন।  িকন্তু  অেনক  েলাকই  সততার  পিরচয়  িদেতা  না।  এমতাবস্থায়  িতিন  হযরত
রাসূেল  আকরাম  (সা.)  -এর  (তখেনা  িতিন  নবুওয়ােতর  দািয়ত্েব  অিভিষক্ত  হন  িন)  সততা  ও  উত্তম  চিরত্র  সম্বন্েধ



জানেত েপের তাঁেক স্বীয় ব্যবসােয়র কােজ িনেয়াগ কেরন।

হযরত  রাসূেল  আকরাম  (সা.)  হযরত  খাদীজাহর  (আ.)  পণ্য  িনেয়  শােম  গমন  কেরন  এবং  প্রত্যাবর্তেনর  পের  েয  িহসাব-
িনকাশ  েদন  তােত  হযরত  খাদীজা  (আ.)  তাঁর  ধারণার  েচেয়ও  অেনক  েবশী  লাভবান  হন।  এেত  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)  -এর
আমানতদারীর েয প্রিতফলন ঘেট হযরত খাদীজা (আ.) তােত অিভভূত হন এবং পয়গাম-বাহেকর মাধ্যেম তাঁর িনকট িববােহর
প্রস্তাব পাঠান। জবােব হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) এ ব্যাপাের তাঁর অিভভাবক চাচা আবু তািলেবর সােথ েযাগােযাগ

করেত বলেল হযরত খাদীজা (আ.) পয়গাম-বাহকেক আবু তািলেবর িনকট পাঠান।

আবু  তািলব  হযরত  খাদীজা  (আ.)  সম্বন্েধ  পূর্ব  েথেকই  জানেতন  এবং  এ  কারেণই  তাঁর  পূতচিরত্র  ভ্রাতুষ্পুত্েরর
জন্য  পূণ্যবতী  খাদীজাহর  (আ.)  িববােহর  প্রস্তাব  এক  বাক্েয  েমেন  েনন।  অতঃপর  যথািবিহত  উভেয়র  মধ্েয  িববাহ

অনুষ্িঠত  হয়।

হযরত  রাসূেল  আকরােমর  (সা.)  সােথ  িববােহর  পর  হযরত  খাদীজা  (আ.)  আেরা  ২৫  বছর  েবঁেচ  িছেলন।  নবীজীর  (সা.)  ঔরেস
তাঁর ছয় জন সন্তান জন্মগ্রহণ কেরন : দু’জন পুত্রসন্তান ও চার জন কন্যাসন্তান। তাঁেদর দুই পুত্রসন্তােনর নাম
িছেলা হযরত আল-ক্বােসম (আ.) ও হযরত আবদুল্লাহ (আ.), তাঁরা যথাক্রেম হযরত ত্বােহর (আ.) ও হযরত ত্বাইয়্েযব (আ.)

নােমও পিরিচত। তাঁেদর উভয়ই ৈশশেব ইন্েতকাল কেরন।

হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) -এর ঔরেস হযরত খাদীজা (আ.)-এর গর্েভ জন্মগ্রহণকারী চারজন কন্যাসন্তান িছেলন : হযরত
যায়নাব  (আ.),  হযরত  রুকাইয়াহ্  (আ.),  হযরত  উম্েম  কুলসূম  (আ.)  ও  হযরত  ফােতমাহ্  (আ.)।  এঁেদর  মধ্েয  প্রথম  িতনজন
যথাসমেয়  িববািহত  হেলও  িনঃসন্তান  অবস্থায়  ইন্েতকাল  কেরন  এবং  হযরত  ফােতমাহ্  (আ.)-এর  মাধ্যেম  হযরত  রাসূেল

আকরাম (সা.) -এর বংশধারা অব্যাহত রেয়েছ।

হযরত  খাদীজা  (আ.)  তাঁর  ইন্েতকােলর  পূর্ব  পর্যন্ত  ২৫  বছর  হযরত  রাসূেল  আকরাম  (সা.)  -এর  সােথ  দাম্পত্য  জীবন
যাপন  কেরন।  দু’জেনর  মধ্েয  পনর  বছর  বয়েসর  ব্যবধান  সত্ত্েবও  তাঁেদর  মধ্েয  পারস্পিরক  ভালবাসা  ও  সুসম্পর্ক

িছেলা প্রশ্নাতীত।

হযরত  রাসূেল  আকরাম  (সা.)  হযরত  খাদীজা  (আ.)-েক  এেতাই  ভালবাসেতন  েয,  হযরত  খাদীজা  (আ.)-এর  জীবদ্দশায়  িতিন  আর
েকােনা িববাহ কেরন িন যিদও তাঁেদর দাম্পত্য জীবেনর েশষ িদেক হযরত খাদীজা (আ.) িছেলন বৃদ্ধা; ইন্েতকােলর সময়

তাঁর বয়স হেয়িছেলা ৬৫ বছর এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর বয়স িছেলা তখন ৫০ বছর।

ওয়াহী নািযেলর সূচনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর পােশ

হযরত  রাসূেল  আকরাম  (সা.)  যখন  েহরা  গুহায়  নবুওয়ােতর  দািয়ত্েব  অিভিষক্ত  হবার  পর  এ  নতুন  অিভজ্ঞতা  ও
দািয়ত্বভােরর  চােপ  মানিসকভােব  অস্িথর  হেয়  পেড়ন  তখন  হযরত  খাদীজা  (আ.)  তাঁেক  শক্িত  ও  সাহস  েযাগান।

েহরা  গুহায়  হযরত  রাসূেল  আকরাম  (সা.)  -এর  িনকট  হযরত  িজবরাঈল  (আ.)  সশরীের  আিবর্ভূত  হেয়  তাঁর  িনকট  আল্লাহ্
তা‘আলার ওয়াহী (সূরাহ্ আল-‘আলাক্েবর প্রথম পাঁচ আয়াত) নািযল কের চেল যাবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) েসখান েথেক

ঘের িফের আেসন। িতিন হযরত খাদীজা (আ.)-এর িনকট সব িবষয় খুেল বেলন।



হযরত  খাদীজা  (আ.)  তাঁর  স্বামীর  উত্তম  চিরত্র-ৈবিশষ্ট্েযর  সােথ  পুেরাপুির  পিরিচত  িছেলন  এবং  তাঁর
সত্যবািদতার ওপর গভীর আস্থা েপাষণ করেতন। তাই িতিন হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) েক উৎসাহ িদেলন ও তাঁর সাফল্য
সম্পর্েক দৃঢ় আশাবাদ প্রকাশ করেলন এবং তাঁর নবুওয়ােতর ওপর ঈমান এেন ইসলাম গ্রহেণর েঘাষণা িদেলন। আর িতিনই

হেলন হযরত মুহাম্মাদ (সা.) -এর নবুওয়ােতর ওপর ঈমান আনয়নকারী প্রথম ব্যক্িত।

বস্তুতঃ  এটা  একটা  গুরুত্বপূর্ণ  ও  লক্ষ্য  করার  িবষয়  েয,  েগাটা  মানবজািতর  মধ্েয  ইসলাম  গ্রহণকারী  প্রথম
ব্যক্িত  হচ্েছন  হযরত  খাদীজা  (আ.)।  িতিনই  হেলন  প্রথম  মুসলমান।  তখন  তাঁর  বয়স  িছেলা  ৫৫  বছর।

হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) -এর িনকট প্রথম বার ওয়াহী নািযল হবার পর কেয়ক িদন, মতান্তের কেয়ক মাস, ওয়াহী নািযল
বন্ধ থােক। এেত িতিন খুবই মনমরা হেয় যান। এ সময় হযরত খাদীজা (আ.) িবিভন্নভােব তাঁেক সান্ত্বনা েদন।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হঠাৎ কের একিদন আবার িজবরাঈল (আ.)েক েদখেত েপেলন। এ সময় িজবরাঈল (আ.) একিট ভাসমান
আসেন বেস আকােশ উড়িছেলন।

এেত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতচিকত হেলন ও ছুেট ঘের চেল েগেলন। িতিন তাঁেক েঢেক েদয়ার জন্েয হযরত খাদীজাহ্েক
(আ.) অনুেরাধ জানােলন। হযরত খাদীজা (আ.) তাঁেক একিট চাদর িদেয় েঢেক িদেলন এবং িতিন ঘুিমেয় পড়েলন। কেয়ক িমিনট
পরই হযরত খাদীজা (আ.) েদখেলন েয, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) েকঁেপ েকঁেপ উঠেছন, বড় কের শ্বাস িনচ্েছন এবং ঘামেছন। এ
সময়  িজবরাঈল  (আ.)  তাঁর  িনকট  দ্িবতীয়  ওয়াহী  িনেয়  এেলন।  এেত  বলা  হয়  :  “েহ  চাদরাবৃত  ব্যক্িত!  উঠুন  এবং
(েলাকেদরেক) সতর্ক করুন। আপনার রেবর মাহাত্ম্য েঘাষণা করুন। আর আপনার েপাশাকেক পিবত্র করুন এবং অপিবত্রতা
েথেক  দূের  থাকুন।  আর  অিধক  প্রিতদােনর  আশায়  দান  করেবন  না  এবং  আপন  রেবর  ওয়াস্েত  ছবর  করুন।”  (সূরাহ্  আল-

(মুদ্দাছিছর : ১-৭

হযরত খাদীজা (আ.) হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) -এর অবস্থা েদেখ তাঁেক আেরা িকছুক্ষণ িবশ্রাম করেত বলেলন। িকন্তু
রাসূলুল্লাহ্  (সা.)  দৃঢ়  কণ্েঠ  বলেলন  :  “েহ  খাদীজা!  আমার  তন্দ্রা  ও  িবশ্রােমর  যুগ  অতীত  হেয়  েগেছ।  িজবরাঈল
আমােক  েলাকেদরেক  সতর্ক  করেত  এবং  আল্লাহ্  ও  তাঁর  ‘ইবাদেতর  িদেক  আহ্বান  করেত  বেলেছন।  িকন্তু  আিম  কা’েদরেক

”?দাওয়াত করেবা? েক আমার কথা শুনেব

হযরত  খাদীজা  (আ.)-এর  ইসলাম  গ্রহণ  মক্কাবাসীেদর  মধ্েয  ইসলাম  প্রচাের  খুবই  সহায়ক  হয়।  িতিন  সব  সময়ই  হযরত
রাসূেল আকরাম (সা.) েক সহায়তা প্রদান কেরন। িবপেদর সময় িতিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) েক সাহস েযাগান ও সান্ত্বনা
েদন। িতিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) েক আল্লাহর দ্বীেনর প্রচােরর ক্েষত্ের সাধ্যমেতা সকল প্রকার সাহায্য প্রদান

কেরন।

হযরত খাদীজা (আ.)  তাঁর ধন-সম্পদ ইসলােমর েখদমেত ব্যয় কেরন। শুধু তা-ই নয়,  হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)  সব সময়
ইসলাম  প্রচােরর  কােজ  ব্যস্ত  থাকেতন  িবধায়  সাংসািরক  কােজ  যেথষ্ট  সময়  িদেত  পারেতন  না।  এমতাবস্থায়  হযরত

খাদীজা  (আ.)ই  তাঁেদর  সন্তানেদর  েদখােশানা  ও  অন্যান্য  সাংসািরক  কাজকর্ম  করেতন।

হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) ও হযরত খাদীজা (আ.)েক িবিভন্ন সময় বহু দুঃখ-েবদনা ও কষ্েটর সম্মুখীন হেত হয়। তাঁেদর



দুই প্িরয় পুত্র হযরত ক্বােসম (আ.) ও হযরত আবদুল্লাহ্ (আ.) ৈশশেবই ইন্েতকাল কেরন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)
-এর নবুওয়াত লােভর পঞ্চম বছের তাঁেদর কন্যা হযরত রুকাইয়াহ্ (আ.) তাঁর স্বামী হযরত উসমান িবন ‘আফফান (আ.)-এর
সােথ আিবিসিনয়ায় িহজরত কেরন। তখন হযরত রুকাইয়াহ (আ.)-এর বয়স িছল মাত্র বােরা বছর। িকন্তু ইসলােমর খািতের এ
বয়েসই  তাঁেক  িপতা-মাতার  িনকট  েথেক  দূের  চেল  েযেত  হয়।  (অবশ্য  চার  বছর  পর  তাঁরা  িফের  আেসন।)  এভােব  স্বীয়

সন্তান েথেক এ দীর্ঘ িবচ্েছদ হযরত খাদীজা (আ.)-এর জন্েয খুবই েবদনাদায়ক িছেলা।

হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) নবুওয়ােত অিভিষক্ত হবার পর ক্েবারাইশ েগাত্েরর কােফর েনতারা তাঁেক ইসলাম প্রচার
েথেক িবরত রাখার জন্য যারপরনাই েচষ্টা চালােত থােক। িকন্তু তােদর সকল অপেচষ্টা ব্যর্থ হয়। এ ক্েষত্ের হযরত
খাদীজা (আ.)-এর ভূিমকা িছেলা িবেশষভােব গুরুত্বপূর্ণ। িতিন একিদেক েযমন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) েক সান্ত্বনা

েদন ও সাহস েযাগান, অন্যিদেক তাঁর আর্িথক সহায়তা ইসলাম প্রচাের খুবই কার্যকর প্রমািণত হয়।

এরপর মক্কা নগরীর কােফররা যখন হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) ও মুসলমানেদর িবরুদ্েধ সামািজক বয়কট আেরাপ কের তখন
তাঁেদর সকলেক েশ‘েব আিব তািলব নামক িগিরখােত আশ্রয় িনেত হয়। এখােন তাঁেদরেক অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্েটর মধ্েয
দীর্ঘ িতন বছর অবস্থান করেত হয়। তখন হযরত খাদীজা (আ.) ইসলােমর তথা আল্লাহর সন্তুষ্িটর খািতের হযরত রাসূেল

আকরাম (সা.) -এর সােথ েশ‘েব আিব তািলেবর দুঃখ-কষ্ট বরণ কের েনন।

ইন্েতকাল

ইসলােমর ইিতহােসর প্রথম মুসিলম মহীয়সী মিহলা হযরত খাদীজা (আ.) হযরত নবী করীম (সা.) -এর নবুওয়ােত অিভিষক্ত
হবার  পরবর্তী  দশম  বছের  (৬২০  খৃস্টাব্েদ)  ১০ই  রামাযান,  মতান্তের  ২০েশ  রামাযান  তািরেখ  ইন্েতকাল  কেরন।

ইন্েতকােলর  সময়  তাঁর  বয়স  হেয়িছেলা  ৬৫  বছর।

হযরত খাদীজা ত্বােহরাহ্ (আ.)-এর ইন্েতকাল হযরত রাসূেল আকরাম (সা.) -এর জন্য একিট িবরাট আঘাত িছেলা।

হযরত  রাসূেল  আকরাম  (সা.)  হযরত  খাদীজা  (আ.)েক  এেতাই  ভালবাসেতন  েয,  তাঁর  ইন্েতকােলর  পর  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)
প্রায়ই তাঁর কথা স্মরণ করেতন।

হযরত খাদীজা ত্বােহরাহ্ (আ.) িছেলন মানবজািতর ইিতহােসর শ্েরষ্ঠতমা চারজন মিহলার অন্যতম। হযরত িজবরাঈল (আ.)
িনয়িমত আল্লাহ্ তা‘আলার িনকট েথেক তাঁর জন্েয সালাম িনেয় আসেতন।

হযরত  খাদীজা  (আ.)-এর  ইন্েতকােল  তাঁর  কন্যা  হযরত  ফােতমাহ্  (আ.)  খুবই  মর্মাহত  হন।  এর  পর  েথেক  িতিন  সব  সময়ই
িপতার  কােছ  থাকেতন  এবং  প্রায়ই  মােয়র  জন্েয  অশ্রু  িবসর্জন  িদেতন  ও  বলেতন  :  “েকাথায়  আমার  মা?  েকাথায়  আমার
মা?”  হযরত  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)  তাঁেক  সান্ত্বনা  িদেতন  এবং  বলেতন  েয,  আল্লাহ্  তা‘আলা  হযরত  খাদীজাহ্েক  (আ.)

জান্নােত স্থান িদেয়েছন।

মুসিলম নারীেদর জন্েয হযরত খাদীজাতুল্ কুবরাহ (আ.) এক অনুসরণীয় আদর্শ। িতিন তাঁর স্বামী হযরত রাসূলুল্লাহ্
(সা.) -এর প্রিত িছেলন খুবই আন্তিরক। এছাড়া িতিন আল্লাহর পেথ বহু েচষ্টা-সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার কেরেছন যার
দৃষ্টান্ত খুবই িবরল ও ব্যিতক্রম। হযরত খাদীজা (আ.)-এর ত্যাগ-িতিতক্ষা ছাড়া ইসলােমর অগ্রযাত্রা সহজ হেতা



না।#আল-হাসানাইন

 


